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অথবা, গাছ আমােদর বনু্ধ

ভূিমকা : মানেুষর জীবেন উি�দ অথবা গাছ অিত মলূ্যবান। শুধু মানষু নয়
পৃিথবীর সমগ্র জীবকুেলর জন্য গাছ অপিরহায�। এমনিক এই গাছই সমস্ত
জীবকূলেক বাঁিচেয় �রেখেছ। মানেুষর িনঃস্বাথ� পরম বনু্ধ হল গাছ। যখন
িবজ্ঞােনর �কান ভূিমকা িছলনা, তখন মানষু িছল অসহায়। �সই আিদকাল
�থেকই মানেুষর একমাত্র বনু্ধ িছল গাছ। আমােদর জীবনধারেণর �বিশরভাগ
�ক্ষেত্রই গাছ সাহায্য কের আসেছ। অতীত বত� মান ও ভিবষ্যেত সব�দাই গাছ
আমােদর বনু্ধ িছল এবং থাকেব।

উপকািরতা : মানষু সৃি�র আিদম লে� বন-জঙ্গেলর উি�দকূল িছল মানেুষর
প্রধান আশ্রয়েকন্দ্র। তারপর মানষু হেয়েছ সভ্য, িকন্তু গাছ এখেনা মানেুষর
প্রায় সকল খাদ্য জিুগেয় চেলেছ। প্রাচীনকােল গাছ-গাছড়া আয়ুেব�িদক
িচিকৎসার কােজ ব্যবহার করা হেতা। বত� মান যুেগ এেসও এই গাছ-গাছড়া
িদেয় �তির করা হে� িবিভন্ন �রাগ িনয়ন্ত্রেণর ওষুধ। তাছাড়া গাছপালার
সাহােয্য মানষু নানাভােব উপকৃত হে�। এমনিক মানেুষর �বেঁচ থাকার জন্য
অিক্সেজন �দয়। গােছর পাতা এবং ডাল জ্বালািন িহেসেব ব্যবহার করা হয়।
কাঠ িদেয় �তির করা হয় নানা রকেমর আসবাবপত্র।

পিরেবশ রক্ষা : পিরেবশ রক্ষার জন্য গাছ অপিরহায�। �কননা, গাছ পিরেবশ
�থেক িবষাক্ত গ্যাস ও কাব�ন-ডাই-অক্সাইড �শাষণ কের এবং পিরেবশেক রােখ
িবশুদ্ধ। উি�দকূল পিরেবশেক রােখ ঠান্ডা। বিৃ�পাত ঘটােত সাহায্য কের।

গােছর প্রেয়াজনীয়তা : এক অফুরন্ত �সৗন্দেয�র অিধকারী এ পৃিথবী। উি�দ কূল
এই পৃিথবীেক সবজু-শ্যামেল ভিরেয় িদেয়েছ। এমনিক পৃিথবীেক বাসেযাগ্য কের



রাখার �ক্ষেত্র গােছর অতুলনীয় অবদান রেয়েছ। মানেুষর �বেঁচ থাকার জন্য
�য সকল �মৗিলক চািহদা রেয়েছ তার অিধকাংশ পূরণ কের গাছ। এজন্য
মানবজীবেন গােছর প্রেয়াজনীয়তা অিত গুরুত্বপূণ�। মানেুষর জন্ম �থেক মতুৃ্য
পয�ন্ত গােছর প্রেয়াজন রেয়েছ। এজন্য গাছেক বলা হয় মানব জীবেনর
ছায়াস্বরূপ। গাছ আমােদর পরম বনু্ধ, প্রিতিনয়ত �য কত উপকার করেছ তা
একটু �ভেব �দখেল অনধুাবন করা যায়।

বনসম্পদ ও বনসৃজন : সভ্যতােক টিিকেয় রাখেত বনসৃজেনর অিত
প্রেয়াজনীয়তা রেয়েছ। প্রাণধারেণর জন্য দরকার অিক্সেজন, আর পিরেবশেক
দষূণমকু্ত করার জন্য প্রেয়াজন বন সংরক্ষণ। প্রকৃিতর ভারসাম্য রক্ষার �ক্ষেত্র
গাছপালার ভূিমকা অপিরসীম।

বকৃ্ষেরাপেনর গুরুত্ব : পৃিথবীর মঙ্গলােথ�, সকল জীবকুেলর মঙ্গলােথ� ও মানব
সমােজর মঙ্গলােথ� বকৃ্ষেরাপেনর অিত গুরুত্ব রেয়েছ। কারণ–

১. বকৃ্ষ সমস্ত প্রাণীকুেলর ত্যাগ করা িবষাক্ত কাব�ন-ডাই-অক্সাইড �শাষণ কের
আর জীবন রক্ষাকারী অিক্সেজন ত্যাগ কের। যার ফেল সকল প্রাণীরা �বেঁচ
থাকেত পাের।
২. বকৃ্ষ প্রািণজগেতর খাদ্য �জাগায়। এমনিক মানষু ও পশুপািখ বেৃক্ষর ফলমলূ,
লতা-পাতা �খেয় জীিবকা িনব�াহ কের।
৩. িবিভন্ন আসবাবপত্র �যমন - দরজা, , জানালা, খাট ,�টিবল ,�চয়ার ইত্যািদ
�তিরেত বকৃ্ষ আমােদর কাঠ �দয়। তাছাড়া বনভূিম �থেক সংগ্রহ করা হয় মধু
ও �মাম।
৪. গাছপালা মাটির উব�রতা বিৃদ্ধ কের এবং মাটি ক্ষয় �রাধ কের। এছাড়া
পিরেবশেক রােখ ঠান্ডা এবং বিৃ�পাত ঘটােত সাহায্য কের।
৫. গাছ আমােদর জীবন রক্ষার নানা ধরেনর ঔষুধ দান কের।



প্রাচীন কাল �থেক গােছর অবদান : এই পৃিথবীেত মানষু সৃি�র পর �থেক
গােছর সােথ মানেুষর িনিবড় সম্পক� রেয়েছ। প্রাচীন ভারেত বনভূিমেত গেড়
ওঠা আশ্রিমক িশক্ষার কথা আমরা সবাই জািন। প্রাচীনকাল �থেকই িচিকৎসা
িবজ্ঞােনর সাফল্য এেনেছ গাছপালা।

অরণ্য বন্দনা : কিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুিনক ভারেত বকৃ্ষেরাপেনর উে�েশ্য
একটা উৎসেবর সূচনা কেরিছেলন। তারপর �থেক প্রিতবছর আনেন্দর সােথ
পািলত হে� ‘বনসৃজন সপ্তাহ’।

উপসংহার :গাছ মানেুষর পরম বনু্ধ স্বরূপ। আমােদর সব সময় মেন রাখা
প্রেয়াজন, যিদ আমােদর একটি গাছ কাটেত হয় তাহেল দইুটি গাছ �রাপন
করেত হেব। সরকার িনয়িমত বকৃ্ষেরাপণ অিভযােনর মাধ্যেম জনগণেক সব�দা
গাছ �রাপেণ উদ্বদু্ধ বানান কের আসেছ।


